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শ্রীঅর্থপঞ্চক
শ্ৰীমদ্‌-রামানুজীয় প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।
সংসারি জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক।
(ইহাতে) স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, পুরুষাৰ্থ-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ ও বিরোধি-
স্বরূপ-রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্‌বিবরণ লিখিত হইয়াছে।
(ক) জীবের স্ব-স্বরূপ―১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্ষু।
(খ) ঈশ্বরের পর-স্বরূপ—১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্য্যামী, ৫।
অর্চ্চা বতার।
(গ) পুরুষার্থ-স্বরূপ—১। ধৰ্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব, ৫।
ভগবদনুভব।
(ঘ) উপায়-স্বরূপ—১। কৰ্ম্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫।
আচার্য্যাভিমান।
(ঙ) বিরোধি-স্বরূপ—১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরত্ববিরোধী, ৩। পুরুষার্থ
বিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী। ৫। প্রাপ্যবিরোধী। 
(ক) জীবের স্ব-স্বরূপঃ-
১) নিত্যজীব ― সৰ্ব্বদা সংসারসম্বন্ধদোষ রহিত, ভগবৎ- আনুকূ ল্যমাত্র
ভোগযুক্ত, বৈকু ণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য, ঈশ্বরনিয়োগ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-করণে
সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কৰ্য্যশী বিশ্বক্ ‌সেনাদি অমর-বৃন্দ।
২) মুক্তজীব ― ভগবৎ প্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃ তি – সম্বন্ধজনিত ক্লেশমল
নিবৃত্তি হইয়াছে, (সেই) ভগব্দানন্দে উৎফু ল্ল, স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ, বৈকু ণ্ঠে,
বর্ত্তমান মুনিগণ।
৩) বদ্ধজীব― পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী, আত্মদর্শনে স্পর্শনে
অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানজনক দেহে
আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরুদ্ধ অসেব্যসেবা, ভূতহিংসা,
পরদার-পরদ্রব্যপহরণ করতঃ সংসার-বর্দ্ধ ক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।
৪) কেবলজীব―কেবলজীব একক। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্যবস্তুর
অভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি-বাসনার্জ্জিত
কৈবল্য প্রাপ্ত জীবই কেবলজীব।



৫) মুমুক্ষু―মুমুক্ষু জীবসকল সংসার-দাবাগ্নিতপ্ত হইয়া সংসারদুঃখনিবৃত্তির
জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃ ত আত্মবিবেক লাভ করতঃ প্রকৃ তিকে দুঃখাশ্রয়
হেয়পদার্থ-সমূই-স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃ তি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং
স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতঃসুখী, নিত্য অপ্রাকৃ ত-স্বরূপ জানেন। আনন্দময়
পরমাত্মবিবেককে অশক্ততাবশতঃ প্রকৃ তির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে
দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তিসাধক জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠাফলস্বরূপ
আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষাৰ্থ-বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃ ত-শরীর-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই
জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপম্ন-ভেঙ্গে দ্বিবিধ।
(খ) ঈশ্বরের পর-স্বরূপঃ-
১) পরতত্ত্ব―পর-শব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান আদি জোতিঃরূপ পর বাসুদেব।
২) ব্যূহতত্ত্ব― সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকৰ্ত্তা  সঙ্কৰ্ষণ, প্রদ্যুম্ন,অনিরুদ্ধ।
৩) বিভবতত্ত্ব― রামাদি অবতার।
৪) অন্তর্যামিতত্ত্ব ― দুই প্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা।
বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ― এইরুপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া
বিচারবান্‌ পুরুষের অন্তঃকরণে সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান
পরমসুন্দর নারায়ণ।
৫) অর্চ্চা বতার ― দাসগণের অভিমত নাম ও রূপবিশিষ্ট উপাস্য-মূর্ত্তি।
সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও
সাপেক্ষায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামিপ্রায়-
মন্দিরে বর্ত্তমান।
(গ) পুরুষার্থ-স্বরূপঃ-
১) ধর্ম্ম ― প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ। বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।
২) অর্থ ― বর্ণাশ্রমানুরূপ ধনধান্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেবতা-পিতৃ -কর্ম্মে ও
প্রাণিরক্ষা-বিষয়ে উৎকৃ ষ্ট দেশ-কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক ধৰ্ম্মবুদ্ধিতে ব্যয়
করার নাম অর্থ।
৩) কাম ― কাম দুই প্রকার ― ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। পিতৃ -মাতৃ -
রত্ন-ধন-ধান্য-অন্ন-পানীয়-দারা-পুত্র-মিত্র-পশু-গৃহ-ক্ষেত্র-চন্দন-কু সুম-তাম্বুল
- বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি-বিষয়ানুভব-জনিত সুখস্পৃহা।
৪) আত্মানুভব ― দুঃখনিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবল-আত্মানুভব হয়। ইহাই কি
প্রকার মোক্ষ।



৫) ভগবদনুভব ― ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ-লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ
কৰ্ম্ম ও পুণ্য-পাপ নাশে – অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবৰ্দ্ধ তে, স্বপক্ষীয়তে,
বিনশ্যতি তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকার-রহিত হইলে ভগবত-স্বরূপ
আবরণপূর্ব্বক বিপরীতজ্ঞানোৎপাদক সংসার-বর্দ্ধ ক স্থূলশরীর পরিত্যাগ
করতঃ সুষুম্নানাড়ীদ্বারে শিরঃ কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষশরীরে
অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা-স্নানে সূক্ষ্মশরীর ও বাসনা-রেণু
দূরকরতঃ সকল তাপ নিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহকরস্পর্শ লাভ করেন। তখন
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পঞ্চোপনিবন্ময়, জ্ঞানানন্দজনক ভগবদনুভবপর তেজোময়
অপ্রাকৃ ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীটযুক্ত অমরগণমধ্যে মহামণি-মণ্ডপে ভূ -শ্রী-
লীলা-সহিত বর্ত্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভবপূর্ব্বক তদীয় নিত্য-
কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।
(ঘ) উপায়-স্বরূপঃ-
১) কর্ম্ম ― যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যাম, সন্ধ্যাবন্ধন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র,
তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃ চ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পূণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফল-
মূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎসমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোধন ও
পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন,
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।
২) জ্ঞান ― আত্মতত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী
ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান হৃদয়-মণ্ডল ও আদিত্য-মণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে
লক্ষ্মীসহিত পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান
ভক্তিষোগের সহকারী।
৩) ভক্তি ― তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতি-বিস্তাররূপ
অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ, এই
যে, তাহা প্রারব্ধ কৰ্ম্ম নিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্যসাধন অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার
সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।
৪) প্ৰপত্তি―ভূ ক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয়
ভাবকে উৎপন্ন করে, তাহা প্রপত্তি। প্ৰপত্তি দুই প্রকার―আর্ত্তরূপ-প্ৰপত্তি ও
দৃপ্তরূপ-প্ৰপত্তি। নিৰ্হেতুক ভগবৎ-প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্যোপদেশক্রমে
জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত
দেহসম্বন্ধ দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে 



শ্ৰীবেঙ্কটনাথের গর্ভ-জন্ম-জরাদি-ব্যধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক
গত্যন্তরশূন্য “আমি-দাস” এই বাক্যের সহিত শ্রীব্যেঙ্কটনাথের শরণাগত
হইয়া নমস্কার করতঃ নিজ আৰ্ত্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক একান্ত অনুগত হওয়ার নাম
আর্ত্তরূপ প্ৰপত্তি। দৃপ্ত প্রপত্তি যথা,―দৃপ্তপ্রপন্ন পুরুষ স্বর্গ-নরকে
বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তিমানসে আচার্য্যোপদেশক্রমে উপায়
স্বীকারপূর্ব্বক বিপরীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান
বাচিক, মানসিক ও কায়িক ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের
শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরীত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃ ত্ব,
সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিযাম্যত্ব,
স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্য, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব
অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃ পানুসন্ধান করেন।
৫) আচার্য্যাভিমান―আমি অশক্ত ও দীন, এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত
আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁ হার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন
করার নাম আচার্য্যাভিমান।
(ঙ) বিরোধি-স্বরূপঃ-
১) স্বরূপবিরোধী ― দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান,
ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা―এই কয়টী
স্বরূপ-বিরোধী।
২) পরত্ববিরোধী ― দেবতান্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমত্ব-প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র
দেবতাবিষয়ে শক্তি-যোগ-প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব প্রতিপত্তি,
অর্চ্চা বতারে অশক্তিযোগ-প্রতিপত্তি―এইগুলি পরত্ববিরোধী।
৩) পুরুষার্থ-বিরোধী ― ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভু ক্তি-মুক্তিরূপ
পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা― এই দুইটী
পুরুষার্থবিরোধী।
৪) উপায়বিরোধী ― উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘববুদ্ধি এবং
উপেয়তত্ত্বে গৌরব―এই তিনটী উপায়বিরোধী।
৫) প্রাপ্তিবিরোধী ― প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্যগুরূপসত্তি,
ভগবদপচার, ভাগবতাপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃ তি প্রাপ্তিবিরোধী।
এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু-ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত
বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ 



ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ-প্রতিপত্তি-দ্বারা জীবনধারণ করিবেন।
তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁ হার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের
নিকট সর্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয়
পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে
অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতরবিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি,
স্বরূপজ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।
শ্রীমদ্‌গৌড়ীয় মতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরসবিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য।
ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্যরস ও মধুৰ্য্যমূলক কৃ ষ্ণদাস্যরসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ
আছে, তাহা শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃ ষ্ণদাস্যরসেও এই
অর্থপঞ্চকের উপদেশসকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছু মাত্র দোষ
হয় না। এই দাস্যরসে বিশ্ৰন্ত-ভাব হইলে সখ্যরস হয়। তাহাতে আবার
স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে
মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুর-ভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্‌ রামানুজ স্বামীর
সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্ৰেম-মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা
তাঁ হাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।



শ্রীল জীব-গোস্বামিকৃ ত অর্থপঞ্চকব্যাখ্যা
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ষট্ ‌সন্দর্ভের অন্যতম ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে ১৯৮ সংখ্যায়
অর্থ-পঞ্চকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীলোকাচার্য্যের বিবরণ হইতে
পৃথক্ ‌। শ্রীজীব-গোস্বামী ‘হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র’ হইতে অর্থপঞ্চকের বিস্তৃত-
ব্যাখ্যায় এরূপ সংক্ষিপ্ত-সার গ্রহণ করিয়াছেন। উপাস্য শ্রীভগবান্‌, তাঁ হার
পরমপদ,তাঁ হার দ্রব্য, তাঁ হার মন্ত্র এবং জীবাত্মা―এই পাঁচটী তত্ত্বের
জ্ঞাতাকেই অর্থপঞ্চকবিৎ বলে।
১। একমাত্র পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্ৰহ কৃ ষ্ণ। তিনি কৃ ষ্ণচ্ছু রিত কেশ,
পুণ্ডরীক-বিশাল-দৃষ্টিসম্পন্ন, বৈকু ণ্ঠাধিপতি লীলা প্রভাবে চিৎস্বরূপ,
স্বর্ণকান্তি বিশালনয়নী দেবীর সহিত স্বভাবতঃ গাঢ়ালিঙ্গিত। তিনি নিত্য,
সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক এবং সকলের কারণ। তিনি বেদগোপ্য, গভীরাত্মা
এবং নানা নব শক্তিতে অভ্যু দিত।
২। তাঁ হার স্থান প্রকৃ তির পরপারে অবস্থিত; তাহা অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময়,
কোটিসূৰ্য্যচন্দ্রসম জ্যোতির্ম্ময়, সচ্চিদানন্দলক্ষণ-বিশিষ্ট সাক্ষাৎ
চিন্তামণিময়। সেইস্থান সর্ব্বভূ তের আধার, এবং তাহা সর্ব্বপ্রলয় বর্জ্জিত।
ইহাই পরমপদতত্ত্ব বা স্থান-তত্ত্ব।
৩। সেইস্থানে কল্পতরুসমূহ সর্ব্বভোগপ্রদ, বল্লীসমূহও তাদৃশ এবং তদুৎপন্ন
দ্রব্যও সেইরূপ। যাহা কিছু  পুষ্পাদি দ্রব্য গন্ধরূপ ও তাদৃশ স্বাদুরূপ। তাহাতে
হেয়াংশের অধিষ্ঠান না থাকায় তাহাই রসরূপ। তাহার যাহা কিছু  হেয়াংশ—
ত্বক্ ‌, বীজ ও কঠিনাংশ সকলগুলিই অপ্রাকৃ ত ভৌতিক জানিবে, অভূতময়
নহে। রসযোগে ভৌতিক হইলেও স্বাদবিশিষ্ট। তজ্জন্য স্বাদযুক্তসাধ্যরস শ্রেষ্ঠ
ব্যাপক রস। এ স্থানের ভৌতিকরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ রসরূপ।
৪। দেবতা এবং তন্মন্ত্র বাচ্য ও বাচকরূপে ভিন্ন দেখা গেলেও তত্ত্ববিদ্‌গণ
উভয়ের অভেদই বিচার করিয়াছেন।
৫। সাগর-জলে বায়ুর সংযোগে যেরূপ তরঙ্গ হইতে কণিকা উত্থিত হয়,
সেইরূপ সেব্য ভগবানের লীলাপুষ্টিবৈচিত্র-জন্য জীবস্বরূপ-বৈশিষ্ট্য প্রকটিত
হয়। উভয়ের সেব্যসেবক সম্মেলনে সহস্র সহস্র জীবাত্মা মূৰ্ত্তা মূর্ত্ত  স্বরূপ
ভগবান্ হইতে নিত্য প্রাকট্যবিশিষ্ট্য শ্রীভগবানের লীলা পরিকরগণের বিশেষ
নিজ নিজ সেবাপ্রকারাদি শাস্ত্রানুসারে জানিবে। বিষ্ণু শক্তিকে পরা শক্তি,
স্বীয় স্বতন্ত্র সেবক-পরিচয়জ্ঞানবিশিষ্ট নিত্যসত্তাকে 



জীবশক্তি এবং তৃতীয় অচিজজ্ঞানরূপ অজ্ঞানাশ্রিত বন্ধোপযোগী
ভোক্তৃ ভাবাশ্রয়-যোগ্য কৰ্ম্ম-সংজ্ঞিত অবিদ্যা-শক্তি বিষ্ণু পুরাণে কথিত
হইয়াছে। গীতায়ও ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোমাদি এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক আট
প্রকার প্রাকৃ ত ব্যাপারকে অপরা বলিয়া তদতিরিক্ত পরা প্রকৃ তির অন্তর্গত
জীবকে নিরশ করা হইয়াছে। “এই জীব তটস্থধৰ্ম্মক্রমে অপরা প্রকৃ তির সহিত
অভেদ মনে করিয়া জড়ভোগে আবদ্ধ হয়। জীবভূত আমার অংশই
জীববিচারকালে শক্তিপরিণত হইয়া নিত্য প্রকাশ।” তটস্থ অবস্থায়
নিজানুভূ তি হইতে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব চিদ্ধৰ্ম্ম বা চিদ্রূপত্ব নির্গত হইয়া গুণান্তৰ্গত হইয়া
বদ্ধ হয়। এই সকল জীব-স্বরূপের কথা নারদপঞ্চরাত্র হইতে জ্ঞাতব্য।



পরিশিষ্ট
শ্রীমহাভারতে ৪৮টী সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে তাপ, পুণ্ড্র ও
নাম―এই তিনটী কনিষ্টাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যোগ বা
যাগ―এই দুইটী লইয়া তাপাদি পঞ্চসংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কৰ্ম্ম,
পঞ্চবিংশতি সংস্কারাত্মক অর্থপঞ্চকতত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্বসাধক নয়টী সংস্কার-
প্রদাতৃত্ব বিদ্যমান। মন্ত্রের উপদেশ যে দীক্ষা-বিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে
গর্ভা ধানাদি দশটী সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। মহাভাগবত-
অধিকারে নয়টী সংস্কার প্রদানের যোগ্যতালাভরূপ সংস্কার। সর্ব্বসমষ্টি ৪৮
সংখ্যা। শ্ৰীযামুনাচাৰ্য্য ও অপ্যয়দীক্ষিতাদি যে চত্বরিংশৎ সংস্কারের কথা বলেন,
তাহাতে বিপ্রত্বকে একটী সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটী সংস্কার সিদ্ধ হয়।

শ্রীঅর্থপঞ্চক সমাপ্ত




